
শিক্ষা মনোবিদ্যার অর্থ , প্রকৃ তি ও পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিচে দেওয়া হলো:

শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology):

অর্থ  (Meaning):
‘শিক্ষা মনোবিদ্যা’ শব্দটি দুটি অংশে বিভক্ত:

শিক্ষা (Education)
মনোবিদ্যা (Psychology)

মনোবিদ্যা হল মানব মনের আচরণ, ভাবনা, অনুভূ তি এবং বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
শিক্ষা হল একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও চারিত্রিক গুণাবলি বিকশিত হয়।

সুতরাং, শিক্ষা মনোবিদ্যা হল মনোবিদ্যার একটি শাখা, যা শেখা, শেখানোর পদ্ধতি, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের
আচরণ, এবং শিক্ষা কার্য ক্রমে মানসিক প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করে।

📘 সংজ্ঞা:

প্রকৃ তি (Nature) বা বৈশিষ্ট্যসমূহ:
1. মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি:

শিক্ষা মনোবিদ্যা মনোবিজ্ঞানের সূত্র ও তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত।
2. আচরণভিত্তিক:

এটি মানুষের আচরণ, বিশেষ করে শেখার সময় শিক্ষার্থীর আচরণ ও পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে।
3. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গঠিত:

পর্য বেক্ষণ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষা মনোবিদ্যা তার সিদ্ধান্তে পৌঁছায়।
4. অভিযোজনমুখী (Adaptive):

এটি শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক অবস্থা ও পরিবেশ অনুসারে শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধা রণ করে।
5. শিক্ষা কার্য ক্রমকেন্দ্রিক:

এটি পাঠদান, মূল্যায়ন, কৌশল ও পাঠ্যক্রম উন্নয়নে মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ করে।
6. ব্যবহারিক ও প্রযোজ্য বিজ্ঞান:

তত্ত্বগত হওয়ার পাশাপাশি এটি সরাসরি শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগযোগ্য।

পরিধি (Scope):
শিক্ষা মনোবিদ্যার বিস্তৃ তি অনেক গভীর ও ব্যাপক। এর অন্তর্ভু ক্ত প্রধান বিষয়গুলো হলো:

1. শিক্ষার্থীকে জানা (Understanding the Learner):

“শিক্ষা মনোবিদ্যা হল এমন একটি শাখা, যা শেখার প্রক্রিয়া ও আচরণগত পরিবর্তনের
বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে।”
— Charles E. Skinner
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শিক্ষার্থীর বয়স, বুদ্ধিমত্তা, আগ্রহ, মনোভাব, মানসিক স্বাস্থ্য, শিখনশক্তি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে।

2. শিখন প্রক্রিয়া (Learning Process):
শেখার তত্ত্ব (Behaviorism, Constructivism, Cognitivism)
কিভাবে মানুষ শেখে, কোন অবস্থায় ভালো শেখে, কীভাবে তথ্য মনে থাকে ইত্যাদি।

3. শিক্ষাদান পদ্ধতি (Teaching Methods):
উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধা রণে সহায়তা করে, যেমন: সহযোগী শিক্ষণ, আলোচনাভিত্তিক শিক্ষণ, প্রকল্প
পদ্ধতি ইত্যাদি।

4. প্রেষণা (Motivation):
শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতি আগ্রহ জাগানো, উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

5. শিক্ষামূল্যায়ন ও মূল্যায়নের কৌশল (Assessment & Evaluation):
ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাইয়ের কৌশল ও মানদণ্ড তৈরি।

6. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা (Classroom Management):
কিভাবে শৃঙ্খলা বজায় রেখে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

7. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা (Special Education):
বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, অটিজম, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি নিয়ে কার্য কর শিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি।

8. ব্যক্তিত্ব ও মানসিক বিকাশ:
শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গঠন, সামাজিক আচরণ ও মানসিক পরিপক্বতা বিকাশে সহায়তা।

উপসংহার (Conclusion):
শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। এটি শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মন বোঝার জন্য সাহায্য করে এবং শিক্ষার
লক্ষ্য অর্জনে সঠিক পথনির্দেশনা দেয়। শিক্ষার্থীর সক্ষমতা, আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষণ
পরিবেশ সৃষ্টি করাই শিক্ষা মনোবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য।
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